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পিবত্র েকারআন সম্পর্েক মহান আল্লাহ বেলেছন, “এিট এমন একিট গ্রন্থ, যা আিম অবতীর্ণ কেরিছ, খুব মঙ্গলময়, অতএব,

এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর-যােত েতামরা আল্লাহর করুণা বা রহমতপ্রাপ্ত হও। ”
আল েকারআন মানুেষর েসৗভাগ্েযর িদশাির পিরপূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। সামািজক,  রাজৈনিতক,  ৈনিতক,  ধর্মীয় ও
সাংস্কৃিতক িবষয়সহ েসৗভাগ্যময় এবং উন্নত জীবন যাপেনর সমস্ত িনর্েদশনা রেয়েছ এ  মহাগ্রন্েথ। েকারআন ছাড়া
অন্য  েকােনা  গ্রন্থ  মানুেষর  জীবেনর  সব  িদেকর  িনর্েদশনা  েদয়  না।  েকারআেনর  বাণীর  বাহ্িযক  কাঠােমা  েযমন
েসৗন্দর্য্েয  অনন্য  েতমিন  এর  িবষয়বস্তুও  গভীরতা  ও  গুরুত্েবর  িদক  েথেক  অনন্য।  েকারআন  েয  মানুেষর  রিচত

গ্রন্থ  নয়,  এটাই  তার  বড়  প্রমাণ  এবং  এ  মহাগ্রন্েথর  িচরন্তন  অেলৗিককতার  স্বাক্ষর।
েমােজজা বা অেলৗিককতা হল সাধারণ ঘটনা বা প্রচিলত িনয়েমর বিহর্ভূত িকছু ঘটনা। মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া েকউ
েমােজজা  েদখােত  পাের  না।  নবী-রাসূলেদর  েদখােনা  েযসব  েমােজজার  সত্যতার  প্রিত  জ্ঞানী  ব্যক্িতেদর  েকােনা
সন্েদহ েনই। কারণ, তারা বুঝেতন েয আল্লাহর সাহায্য ছাড়া এ ধরেনর অিত-প্রাকৃিতক ঘটনা ঘটােনা েকােনা মানুেষর

পক্েষ সম্ভব নয়। আবার বহু মানুষ নবী-রাসূলেদর েমােজজােক সত্য বেল িবশ্বাস কেরিন।
নবী-রাসূলেদর েমােজজা িছল সমসামিয়ক যুেগর অবস্থার সােথ সঙ্গিতপূর্ণ। এটা মহান আল্লাহরই েকৗশলগত িবধান।
যাদুিবদ্যা  বা  সম্েমাহন  ও  ছলনাপূর্ণ  নানা  েকৗশেলর  মাধ্যেম  দৃশ্যতঃ  েযসব  অস্বাভািবক  িবষয়  েদখােনা  হয়,
েমােজজা বা অেলৗিকক ঘটনা েসরকম কৃত্িরম েকােনা িবষয় নয়। েমােজজা প্রচিলত জ্ঞান ও ছলা-কলার এত উর্দ্েধ েয
তার  স্বরূপ  মানুেষর  িসমীত  জ্ঞান  িদেয়  েবাঝা  সম্ভব  নয়।  আর  এ  জন্যই  েমােজজা  ও  যাদুর  মত  কৃত্িরম  িবষেয়র
পার্থক্য খুব সহেজই জ্ঞানীেদর কােছ স্পষ্ট হেয় যায়। েযমন, েফরাউেনর দরবাের উপস্িথত সুদক্ষ যাদুকররা হযরত
মূসা  (আঃ)’র  েমােজজা  েদেখই  বুঝেত  েপেরিছল  েয  তা  যাদু  নয়,  বরং  মানুেষর  সাধ্যাতীত  েকােনা  ঘটনা।  তাই  ওই
যাদুকররা েফরাউেনর হত্যার হুমিক অগ্রাহ্য কের আল্লাহর প্রিত ঈমান আেন এবং িসজদাবনত হয়। হযরত মূসা (আঃ)’র

যুেগ যাদু িবদ্যার ব্যাপক প্রসার ঘেটিছল বেল আল্লাহ তাঁেক ঐসব অেলৗিকক ক্ষমতা িদেয়িছেলন।
হযরত  ঈসা  (আঃ)’র  যুেগ  িচিকৎসা  িবদ্যায়  ব্যাপক  অগ্রগিত  ঘেটিছল।  িসিরয়া  ও  িফিলস্িতেনর  িচিকৎসকরা  েকােনা
েকােনা দূরােরাগ্য েরােগর িচিকৎসা করেতন। তাই এ যুেগ মহাপ্রজ্ঞা ও েকৗশেলর অিধকারী মহান আল্লাহ ঈসা (আঃ)-
েক এমন ক্ষমতা িদেয়িছেলন েয িতিন তার বেল জন্মান্ধেক দৃষ্িট শক্িত দান করেত এবং দূরােরাগ্য েরাগ সারােত ও

এমনিক মৃত ব্যক্িতেক জীিবত করেত পারেতন ।
জােহিল  যুেগ  আরবরা  পদ্য-সািহত্য,  বাগ্মীতা  ও  অলংকার  শাস্ত্ের  দক্ষতা  অর্জন  কেরিছল।  তাই  মহান  আল্লাহ
মানুেষর জন্য তাঁর েনয়ামত পিরপূর্ণ করার লক্ষ্েয েশষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)’র কােছ নােজল কেরন
মহাগ্রন্থ  েকারআন,  যা  বাগ্মীতা,  ভাষা-ৈশলী,  সািহত্য-মান  ও  আলংকািরক  েসৗন্দর্য্েয  অনন্য।  আরবরা  েকারােনর

ছন্দময় ভাষার অেলৗিকক েসৗন্দর্য্য ও সুলিলত ধ্বিন- মাধুর্েযর কােছ মাথা নত করেত বাধ্য হয়।
ইবেন িহশাম এক ঐিতহািসক ঘটনায় িলেখেছন, “এক রােত আবু সুিফয়ান, আবু েজেহল ও আখনাস পরস্পরেক না জািনেয় রাসূল
(সাঃ)’র  ঘেরর  কােছ  এেস  েকারআেনর  মধুর  েতলাওয়াত  শুনিছল।  েফরার  পেথ  তারা  এেক  অপরেক  েদেখ  েফেল  এবং  েকারআন
েতলাওয়াত  েশানার  জন্য  সবাই  িনেজেক  িতরস্কার  কের।  তারা  আর  রাসূল  (সাঃ)’র  ঘেরর  কােছ  আসেব  না  বেলও
প্রিতজ্ঞাবদ্ধ হয়। িকন্তু েকারআেনর িবস্ময়কর আয়াত ও অেলৗিকক আকর্ষেণ পেরর রােত তারা আবারও পৃথকভােব রাসূল



(সাঃ)’র ঘেরর কােছ এেস েগাপেন েকারআেনর আয়ােতর মধুর আবৃত্িত েশােন। েফরার পেথ আবারও পরস্পেরর সােথ সাক্ষাত
ও  লজ্িজত  হওয়ার  পালা।  তৃতীয়  রােতও  একই  ঘটনার  পুনরাবৃত্িত  ঘটেল  ওই  িতন  কােফর  েনতা  আবারও  পরস্পর

প্রিতজ্ঞাবদ্ধ  হয়  েয,  েকারআেনর  আয়ােতর  আবৃত্িত  েশানার  জন্য  তারা  নবী(সাঃ)’র  ঘেরর  পােশ  জড়  হেব  না।  ”
িমশিরয় িচন্তািবদ ডক্টর তাহা ইয়ািসন বেলেছন,” েকারআেনর অেলৗিককতা এমন এক িবষয় েয মন েসিদেকই যায় এবং তােক

েমেন েনয়। আর কলম ও ভাষা এর বর্ণনা িদেত অক্ষম।”
পিবত্র েকারআন ছাড়াও িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)’র আেরা অেনক েমােজজা িছল। েযমন, চাঁদ দ্িবখন্িডত করা এবং
তাঁর িনর্েদেশ পাথর-কনার আল্লাহর প্রশংসা ইত্যািদ। িকন্তু িবশ্বনবী (সাঃ)’র সবেচেয় বড় ও িচরস্থায়ী েমােজজা
হল  পিবত্র  েকারআন।  তাঁর  অন্য  েমােজজাগুেলা  িছল  িবেশষ  উপলক্ষ-িভত্িতক  ও  অস্থায়ী।  ভিবষ্যেতর  মানুষ  ওইসব
অস্থায়ী েমােজজা িনজ েচােখ েদখেত সক্ষম নয়। আর সমেয়র পিরক্রমায় িবিভন্ন উদ্ধৃিত ও উক্িতর মধ্েয পিরবর্তন
েদখা যায় বা সন্েদহ সৃষ্িট হয়। তাই যারা কাছ েথেক েমােজজা েদেখিন তােদর মেন দ্িবধা-দ্বন্দ্ব েথেক েযেতই

পাের। তাই আল্লাহ েশষ নবী (সাঃ)’র জন্য ব্যবস্থা কেরেছন িচরন্তন বা শাশ্বত েমােজজার।
পিবত্র  েকারআন  অতীেতও  েযমন  িছল  রাসূল(সাঃ)’র  নবুওেতর  প্রমাণ,  েতমিন  তা  বর্তমােন  ও  ভিবষ্যেতও  এ  িবষেয়
সুস্পষ্টতম  প্রমাণ  িহেসেব  িটেক  থাকেব।  যতই  জ্ঞান-িবজ্ঞান  ও  প্রযুক্িত  িবকিশত  হেব  ততই  পিবত্র  েকারআেনর

অেলৗিককতা েবিশ স্পষ্ট হেব।
মুসলমান িবেশষজ্ঞ বা আেলমরা পিবত্র েকারআেনর অেলৗিককত্েবর অেনক িদেকর কথা বেলেছন। জালালউদ্িদন িসয়ুিতর
মেত,  েমােজজা  দুই  ধরেনর।  ইন্দ্িরয়গাহ্য  ও  বুদ্িধবৃত্িতক।  অতীেতর  নবী-রাসূলেদর  েমােজজা  িছল
ইন্দ্িরয়গাহ্য।  েযেহতু  িবশ্বনবী  (সাঃ)েক  েগাটা  মানব  জািতর  জন্য  পথ  প্রদর্শক  িহেসেব  পাঠােনা  হেয়েছ  তাই

তাঁর েমােজজা হল িচরস্থায়ী ও বুদ্িধবৃত্িতক এবং আর এ েমােজজাই হল পিবত্র েকারআন।
ইমাম  ফখের  রািজর  মেত,  ”  ভাষার  িবশুদ্ধ  রীিত,  কাঠােমা  ও  সব  ধরেনর  ত্রুিটহীনতা  েকারআেনর  অেলৗিককতা।”  ইবেন

আিতয়ার মেত, ” সুশৃঙ্ক্ষল শব্দ ও অর্েথর বাস্তবতা েকারআেনর অেলৗিককতা”।
েকারআন  মানুেষর  পিরপূর্ণতা  ও  েসৗভাগ্য  িনশ্িচত  কের।  িবশ্বখ্যাত  পদার্থ  িবজ্ঞানী  আইনস্টাইন  বেলেছন,  ”
েকারআন জ্যািমিত বা গিণেতর বই নয়,  বরং এটা এমন িকছু িবিধ-িবধােনর সংকলন যা মানুষেক সিঠক পথ েদখায়,  েয পথ
িনর্ধারণ ও বর্ণনা পৃিথবীর সবেচেয় বড় দার্শিনেকর পক্েষও অসম্ভব। ” এই আসমািন মহাগ্রন্থ খুব কম সমেয়র মধ্েয
রক্তিপপাসু, বল্গাহারা, অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরবেদরেক মূর্িত পূজা, যুদ্ধ-িবগ্রহ, কুসংস্কার এবং ৈনিতক

অনাচারগুেলার নাগপাশ েথেক মুক্ত কেরিছল।
েকারআেনর িশক্ষায় উজ্জীিবত আরব মুসলমানরা পৃিথবীেক অিত উন্নত সভ্যতা উপহার িদেয়িছল। এ সভ্যতা শত শত বছর
ধের  িবশ্েব  উন্নত  সংস্কৃিত  ও  উন্নত  ৈনিতক  গুণাবলীর  আদর্শ  িহেসেব  িবেবিচত  হেয়েছ।  ইসলােমর  প্রাথিমক  যুেগ
মুসলমানেদর  বীরত্ব,  মহানুভবতা  ও  ত্যাগ-িতিতক্ষা  িছল  েকারআেনর  িশক্ষারই  প্রভাব।  এভােব  েকারআনই  জ্ঞান  ও

একত্ববাদ-িভত্িতক ইসলােমর েসানালী সভ্যতার িভত্িত রচনা কেরেছ।
েকারআন তার অেলৗিককতার প্রমাণ িহেসেব মুহাম্মাদ (সাঃ)’র িনরক্ষরতার কথা উল্েলখ কেরেছ। মহানবী (সাঃ) িনেজও
তা বার বার বেলেছন। অথচ িতিন মানব জািতর জন্য েয মহাগ্রন্থ উপহার িদেয়েছন তা জ্ঞান, প্রজ্ঞা, উচ্চতর িশক্ষা
ও  ৈনিতক  িদক-িনর্েদশনার  মত  নানা  বুদ্িধবৃত্িতক  সম্পেদ  এতটা  ভরপুর  েয,  পন্িডত  ও  িচন্তািবদরা  িবস্মেয়

অিভভুত  হন।



মহানবী (সাঃ) িছেলন একজন িনরক্ষর , ইয়ািতম, দিরদ্র। অথচ পিবত্র েকারআন নােজল হেয়িছল তাঁর কােছ। েকারআনও তার
অেলৗিককতার প্রমাণ িহেসেব মুহাম্মাদ (সাঃ)’র িনরক্ষরতার কথা উল্েলখ কেরেছ। মহানবী (সাঃ) িনেজও তা বার বার
বেলেছন।  িনরক্ষর  হওয়া  সত্ত্েবও  িতিন  েকারআেনর  আয়াতগুেলােক  িবন্দুমাত্র  পিরবর্তন  ও  ভুল-ভ্রান্িত  ছাড়াই

হুবহু মানুেষর কােছ তুেল ধেরেছন।
িবশ্বনবী  (সাঃ)  েকােনা  মানুেষর  কাছ  েথেক  িশক্ষা  লাভ  কেরনিন।  িতিন  হচ্েছন  এমন  এক  ফুল  যােক  িশক্ষা  ও
পিরপূর্ণতা িদেয় গেড় তুেলেছন স্বয়ং িবশ্ব জগেতর মািলক। রাসূল (সাঃ) কাগজ, কলম ও কািলর সােথ পিরিচত িছেলন না,
িকন্তু  েকারআেন  কলম  ও  েলখিনর  শপথ  েদখা  যায়।  তাঁর  ওপর  মহান  আল্লাহর  প্রথম  েয  বাক্যিট  ওিহ  বা  প্রত্যােদশ
িহেসেব  নােজল  হেয়িছল  তা  হল,  পড়।  িতিন  মানুেষর  জন্য  জ্ঞানেক  সবেচেয়  বড়  সম্পদ  বা  েনয়ামত  বেল  মেন  করেতন।

মিদনায় ইসলামী সরকার প্রিতষ্ঠার পর িতিন সবাইেক জ্ঞান অর্জেনর েজার আহ্বান জানান।
েকান  মানব-িশক্ষক  মহানবী  (সাঃ)েক  িকছু  েশখায়িন  এবং  িতিন  েকােনা  িশক্ষা  প্রিতষ্ঠােনও  যানিন,  িকন্তু  তা
সত্ত্েবও  িবশ্বনবী  (সাঃ)  মানব  জািতর  িশক্ষেক  পিরণত  হেয়েছন  এবং  িতিন  হেয়েছন  অেনক  িবশ্বিবদ্যালয়  ও

িশক্ষােকন্দ্েরর  উৎস।
িবশ্বনবী (সাঃ)’র পিবত্র আহেত বাইেতর সদস্য হযরত ইমাম েরজা (আঃ) অন্য ঐশী ধর্েমর আেলমেদর সােথ এক িবতর্েক
বেলিছেলন, মুহাম্মাদ (সাঃ)’র নবী হওয়ার অন্যতম প্রমাণ হল, িতিন িছেলন ইয়ািতম, িনঃস্ব ও রাখাল। িতিন েকােনা
বই পেড়নিন এবং েকােনা িশক্ষেকর কােছ যানিন । অথচ িতিন এমন এক বই এেনেছন যােত রেয়েছ অতীেতর নবীেদর ইিতহাস

এবং অতীত ও ভিবষ্যেতর অেনক তথ্য। ”
একজন িনরক্ষর ব্যক্িতর মুখ িদেয় উচ্চািরত েকারআেন সৃষ্িটর উৎস, পরকাল, মানুষ, ৈনিতকতা, িবিধ-িবধান ও আেরা
অেনক গুরুত্বপূর্ণ িবষয় সম্পর্েক অসাধারণ সুন্দর ও িবশুদ্ধ ভাষার বর্ণনা রেয়েছ। সুরা জুমআর দ্িবতীয় আয়ােত
এেসেছ, “িতিনই িনরক্ষরেদর মধ্য েথেক একজন রসূল পািঠেয়েছন, িযিন তােদর কােছ পাঠ কেরন তাঁর আয়াতসমূহ,তােদরেক

পিবত্র কেরন এবং িশক্ষা েদন িকতাব ও িহকমত। ইিতপূর্েব তারা িছল েঘার পথভ্রষ্টতায় িলপ্ত।”
সুরা ইউনুেসর ১৬ নম্বর আয়ােতও বলা হেয়েছ : “বেল দাও, যিদ আল্লাহ চাইেতন, তেব আিম এিট েতামােদর সামেন পড়তাম
না, আর িতিন েতামােদেরেক অবিহত করেতন না এ সম্পর্েক। কারণ আিম েতামােদর মােঝ ইিতপূর্েবও একটা বয়স অিতবািহত

কেরিছ। তারপেরও িক েতামরা িচন্তা করেব না?”
বাস্তবতা  সম্পর্েক  অনবিহত  েকউ  েকউ  িবশ্বনবী  (সাঃ)’র  িনরক্ষরতার  িবষয়িট  অস্বীকার  কেরন।  িকন্তু  ধর্মীয়
িবেশষজ্ঞরা  বলেছন,  রাসূল  (সাঃ)  যিদ  িনরক্ষর  না  হেতন  তাহেল  জ্ঞান  েশখার  জন্য  অন্যেদর  কােছ  েযেতন  ।  এভােব
তাঁর িচন্তাধারার ওপর সমসামিয়ক যুেগর িচন্তািবদেদর প্রভাব পড়ত। িকন্তু িবশ্বনবী (সাঃ) মানুেষর কােছ েযসব
িচন্তাধারা ও আদর্শ তুেল ধেরেছন েসসেবর সােথ েসই জােহিল যুেগর মানুেষর িচন্তাধারার েকােনা িমল িছল না, বরং

েসসবই িছল জােহিল যুেগর প্রিতষ্িঠত িচন্তাধারা বা রীিত-নীিতর সম্পূর্ণ িবপরীত।
মহানবী  (সাঃ)’র  যুেগর  িবপুল  সংখ্যক  মানুষ  িছল  মূর্িত  পূজারী  ও  কুসংস্কাের  িবশ্বাসী।  েকউ  েকউ  তাওরাত  ও
ইঞ্িজল  েথেক  জ্ঞান  এবং  িবিধ-িবধান  খুঁজত।  িবশ্বনবী  (সাঃ)  যিদ  সমসামিয়ক  জ্ঞানীেদর  কাছ  েথেক  জ্ঞান  অর্জন
করেতন  তাহেল  প্রচিলত  িচন্তাধারায়  প্রভািবত  হেতন।  ফেল  িবকৃত  হেয়  যাওয়া  তাওরাত  ও  ইঞ্িজল  এবং  পিবত্র
েকারআেনর  মধ্েয  েমাটামুিট  িমল  েদখা  েযত।  িকন্তু  পিবত্র  েকারআন  অন্য  ধর্মগুেলার  কুসংস্কার  ও  েহঁয়ালী  বা

কাল্পিনক িচন্তাধারার কেঠার িবেরািধতা কেরেছ।
েকারআেনর িবজ্ঞানসম্মত বক্তব্য, বুদ্িধবৃত্িতক তথ্য ও ঐশী বাস্তবতাগুেলা এ মহান গ্রন্থেক তৎকালীন জ্ঞান-



িবজ্ঞান এবং সংস্কৃিত েথেক সম্পূর্ণ পৃথক কেরেছ।
মহান আল্লাহ তাঁর সর্বেশষ নবীেক পিবত্র ও পিরচ্ছন্ন রাখেত েচেয়েছন বেলই মহানবী (সাঃ) সব ধরেণর মানব-রিচত
মতাদর্শ  বা  তন্ত্র-মন্ত্েরর  প্রভাব  েথেক  মুক্ত  িছেলন।  এমনিক  িতিন  বাবা  মােয়র  সাহচর্য  ও  তােদর  কাছ  েথেক
িশক্ষা  লােভর  সুেযাগ  েথেকও  বঞ্িচত  িছেলন।  ৈশশব  েথেকই  জােহিল  যুেগর  িশক্ষা-সংস্কৃিতর  েছাঁয়া  বা  স্পর্শ
ছাড়াই  অেনক  দূের  মরুর  বুেক  বড়  হেয়েছন  িবশ্বনবী  (সাঃ)।  ফেল  ওিহ  বা  ঐশী  প্রত্যােদশ  ধারেণর  ক্ষমতা  সৃষ্িট

হেয়িছল তাঁর মধ্েয।
আর  এ  অবস্থায়  একিদন  েহরা  পর্বেতর  গুহায়  িবশ্বনবী  (সাঃ)’র  কােজ  নােজল  হয়  ঐশী  প্রত্যােদশ  এবং  তাঁর  পিবত্র
কণ্েঠ উচ্চািরত হেত থােক সত্েযর বাণী। এটা িছল এক অেলৗিকক িবপ্লব। তাঁর কােছ মহান আল্লাহর বাণী বা েকারআন

২৩ বছর ধের পর্যায়ক্রেম নােজল হেয়েছ ।
িবিশষ্ট  মুসিলম  ঐিতহািসক  ইবেন  খালদুন  বেলেছন,  “িবশ্বনবী  (সাঃ)  িছেলন  িনরক্ষর।  িকন্তু  এই  িনরক্ষরতা  তাঁর
জন্য  পিরপূর্ণতা  িহেসেব  িবেবিচত  হয়।  কারণ,  িতিন  জ্ঞান  অর্জন  কেরেছন  মহান  আল্লাহর  প্রত্যােদশ  বা  ওিহর

মাধ্যেম।  অথচ  আমােদর  জন্য  িনরক্ষর  হওয়া  এক  ধরেণর  ত্রুিট।  কারণ,  আমােদর  িনরক্ষরতা  অজ্ঞতার  সমতুল্য।”
প্রাচ্যিবদসহ  গেবষকরা  িবশ্বনবী  (সাঃ)’র  জীবেন  পড়া-েলখার  ক্ষুদ্রতম  অিভজ্ঞতার  আভাসও  খুঁেজ  পানিন।  তারা
সবাইই স্বীকার কেরেছন েয, মুহাম্মাদ (সাঃ) িনরক্ষর িছেলন এবং সহজ-সরল জীবন যাপন করেতন। সবেচেয় িপিছেয় থাকা
জািতর সদস্য হেয়ও িতিন এমন এক বই এেনেছন যােত রেয়েছ সৃষ্িট জগেতর, গ্রহ-নক্ষত্েরর এবং আকাশ ও ভূ-মন্ডেলর

অেনক অজানা তথ্য ও নানা রহস্েযর ভান্ডার।
ফরািস প্রাচ্যিবদ “কুিসন িড পার্িসভাল” বেলেছন, ” মানুেষর বুদ্িধবৃত্িতগুেলা হতচিকত হেয় যায় এটা েভেব েয

িকভােব একজন িনরক্ষর মানুেষর মুখ েথেক েবিরেয় এেসেছ এত প্রজ্ঞা ও জ্ঞানপূর্ণ স্পষ্ট বাক্য। ”
” সভ্যতার ইিতহাস” শীর্ষক বইেয় উইল ডুরান্ট িলেখেছন, “েস যুেগ আরবেদর মধ্েয েলখা পড়ার েকােনা গুরুত্ব িছল
না। তাই েগাটা েকারাইশ েগাত্েরর মধ্েয িলখেত ও পড়েত সক্ষম ব্যক্িতর সংখ্যা িছল মাত্র ১৭ জন। নবী হওয়ার পর
মুহাম্মদ  (সাঃ)  িবেশষ  বইেয়র  অিধকারী  হন।  িনরক্ষর  হওয়া  সত্ত্েবও  আরবী  ভাষার  সবেচেয়  িবখ্যাত  ও
বাগ্মীতাপূর্ণ  বই  তাঁর  কণ্েঠ  উচ্চািরত  হল  এবং  িতিন  েয  েকােনা  জিটল  বা  সূক্ষ্ম  িবষেয়ও  সমস্ত  িশক্িষত
েলাকেদর েচেয়ও েবিশ জ্ঞান রাখেতন। ” েরামািনয়ার গেবষক কনস্টান ভার্িজল িগউরিগভ ” পয়গাম্বর মুহাম্মদ(সঃ)-
েক  আবারও  নতুন  কের  জানেত  হেব”  শীর্ষক  বইেয়  িলেখেছন,  “িনরক্ষর  হওয়া  সত্ত্েবও  মুহাম্মদ(সঃ)’র  ওপর  প্রথম  েয
আয়াত নােজল হেয়িছল তােত কলম ও জ্ঞােনর কথা রেয়েছ। অর্থাৎ েলখা, জ্ঞান েশখা ও অন্যেক জ্ঞান িশক্ষা েদয়ার কথা
বলা হেয়েছ। অন্য েকােনা ধর্েমই জ্ঞােনর ওপর এত েবিশ গুরুত্ব েদয়া হয়িন। এমন েকােনা ধর্ম পাওয়া যায় না েয
ধর্েমর সূচনােতই জ্ঞান-িবজ্ঞােনর ওপর এত েবিশ গুরুত্ব েদয়া হেয়েছ। মুহাম্মদ(সঃ) যিদ একজন িশক্িষত ব্যক্িত
হেতন  তাহেল  েহরা  গুহায়  তাঁর  কােছ  এই  আয়াত  নােজল  হওয়ার  কারেণ  েকউই  িবস্িমত  হত  না।  কারণ,  প্রত্েযক  জ্ঞানী
ব্যক্িতই স্বাভািবকভােবই জ্ঞােনর গুরুত্ব েবােঝন। িকন্তু িতিন িছেলন িনরক্ষর এবং েকােনা িশক্ষেকর কােছই
িতিন পড়াশুনা কেরনিন। ইসলাম ধর্েম জ্ঞান অর্জনেক এত ব্যাপক গুরুত্ব েদয়ার কারেণ আিম মুসলমানেদর অিভনন্দন

জানাচ্িছ।”

মহানবী (সাঃ) িছেলন একজন িনরক্ষর ,  ইয়ািতম ও দিরদ্র। অথচ পিবত্র েকারআন নােজল হেয়িছল তাঁর কােছ। েকারআনও
তার অেলৗিককতার প্রমাণ িহেসেব মুহাম্মাদ (সাঃ)’র িনরক্ষরতার কথা উল্েলখ কেরেছ। মহানবী (সাঃ) িনেজও তা বার



বার  বেলেছন।  িনরক্ষর  হওয়া  সত্ত্েবও  িতিন  েকারআেনর  আয়াতগুেলােক  িবন্দুমাত্র  পিরবর্তন  ও  ভুল-ভ্রান্িত
ছাড়াই  হুবহু  মানুেষর  কােছ  তুেল  ধেরেছন।

িবশ্বনবী  (সাঃ)  েকােনা  মানুেষর  কাছ  েথেক  িশক্ষা  লাভ  কেরনিন।  িতিন  হচ্েছন  এমন  এক  ফুল  যােক  িশক্ষা  ও
পিরপূর্ণতা িদেয় গেড় তুেলেছন স্বয়ং িবশ্ব জগেতর মািলক। রাসূল (সাঃ) কাগজ, কলম ও কািলর সােথ পিরিচত িছেলন না,
িকন্তু  েকারআেন  কলম  ও  েলখিনর  শপথ  েদখা  যায়।  তাঁর  ওপর  মহান  আল্লাহর  প্রথম  েয  বাক্যিট  ওিহ  বা  প্রত্যােদশ
িহেসেব  নােজল  হেয়িছল  তা  হল,  পড়।  িতিন  মানুেষর  জন্য  জ্ঞানেক  সবেচেয়  বড়  সম্পদ  বা  েনয়ামত  বেল  মেন  করেতন।

মিদনায় ইসলামী সরকার প্রিতষ্ঠার পর িতিন সবাইেক জ্ঞান অর্জেনর েজার আহ্বান জানান।
েকান  মানব-িশক্ষক  মহানবী  (সাঃ)েক  িকছু  েশখায়িন  এবং  িতিন  েকােনা  িশক্ষা  প্রিতষ্ঠােনও  যানিন,  িকন্তু  তা
সত্ত্েবও  িবশ্বনবী  (সাঃ)  মানব  জািতর  িশক্ষেক  পিরণত  হেয়েছন  এবং  িতিন  হেয়েছন  অেনক  িবশ্বিবদ্যালয়  ও

িশক্ষােকন্দ্েরর  উৎস।
িবশ্বনবী (সাঃ)’র পিবত্র আহেত বাইেতর সদস্য হযরত ইমাম েরজা (আঃ) অন্য ঐশী ধর্েমর আেলমেদর সােথ এক িবতর্েক
বেলিছেলন, “মুহাম্মাদ (সাঃ)’র নবী হওয়ার অন্যতম প্রমাণ হল, িতিন িছেলন ইয়ািতম, িনঃস্ব ও রাখাল। িতিন েকােনা
বই পেড়নিন এবং েকােনা িশক্ষেকর কােছ যানিন । অথচ িতিন এমন এক বই এেনেছন যােত রেয়েছ অতীেতর নবীেদর ইিতহাস

এবং অতীত ও ভিবষ্যেতর অেনক তথ্য।”
একজন িনরক্ষর ব্যক্িতর মুখ িদেয় উচ্চািরত েকারআেন সৃষ্িটর উৎস, পরকাল, মানুষ, ৈনিতকতা, িবিধ-িবধান ও আেরা
অেনক গুরুত্বপূর্ণ িবষয় সম্পর্েক অসাধারণ সুন্দর ও িবশুদ্ধ ভাষার বর্ণনা রেয়েছ। সূরা জুমআর দ্িবতীয় আয়ােত
এেসেছ, “িতিনই িনরক্ষরেদর মধ্য েথেক একজন রসূল পািঠেয়েছন, িযিন তােদর কােছ পাঠ কেরন তাঁর আয়াতসমূহ,তােদরেক

পিবত্র কেরন এবং িশক্ষা েদন িকতাব ও িহকমত। ইিতপূর্েব তারা িছল েঘার পথভ্রষ্টতায় িলপ্ত।”
সূরা ইউনুেসর ১৬ নম্বর আয়ােতও বলা হেয়েছ : “বেল দাও, যিদ আল্লাহ চাইেতন, তেব আিম এিট েতামােদর সামেন পড়তাম
না, আর িতিন েতামােদেরেক অবিহত করেতন না এ সম্পর্েক। কারণ আিম েতামােদর মােঝ ইিতপূর্েবও একটা বয়স অিতবািহত

কেরিছ। তারপেরও িক েতামরা িচন্তা করেব না?”
বাস্তবতা  সম্পর্েক  অনবিহত  েকউ  েকউ  িবশ্বনবী  (সাঃ)’র  িনরক্ষরতার  িবষয়িট  অস্বীকার  কেরন।  িকন্তু  ধর্মীয়
িবেশষজ্ঞরা  বলেছন,  রাসূল  (সাঃ)  যিদ  িনরক্ষর  না  হেতন  তাহেল  জ্ঞান  েশখার  জন্য  অন্যেদর  কােছ  েযেতন  ।  এভােব
তাঁর িচন্তাধারার ওপর সমসামিয়ক যুেগর িচন্তািবদেদর প্রভাব পড়ত। িকন্তু িবশ্বনবী (সাঃ) মানুেষর কােছ েযসব
িচন্তাধারা ও আদর্শ তুেল ধেরেছন েসসেবর সােথ েসই জােহিল যুেগর মানুেষর িচন্তাধারার েকােনা িমল িছল না, বরং

েসসবই িছল জােহিল যুেগর প্রিতষ্িঠত িচন্তাধারা বা রীিত-নীিতর সম্পূর্ণ িবপরীত।
মহানবী  (সাঃ)’র  যুেগর  িবপুল  সংখ্যক  মানুষ  িছল  মূর্িত  পূজারী  ও  কুসংস্কাের  িবশ্বাসী।  েকউ  েকউ  তাওরাত  ও
ইঞ্িজল  েথেক  জ্ঞান  এবং  িবিধ-িবধান  খুঁজত।  িবশ্বনবী  (সাঃ)  যিদ  সমসামিয়ক  জ্ঞানীেদর  কাছ  েথেক  জ্ঞান  অর্জন
করেতন  তাহেল  প্রচিলত  িচন্তাধারায়  প্রভািবত  হেতন।  ফেল  িবকৃত  হেয়  যাওয়া  তাওরাত  ও  ইঞ্িজল  এবং  পিবত্র
েকারআেনর  মধ্েয  েমাটামুিট  িমল  েদখা  েযত।  িকন্তু  পিবত্র  েকারআন  অন্য  ধর্মগুেলার  কুসংস্কার  ও  েহঁয়ালী  বা

কাল্পিনক িচন্তাধারার কেঠার িবেরািধতা কেরেছ।
েকারআেনর িবজ্ঞানসম্মত বক্তব্য, বুদ্িধবৃত্িতক তথ্য ও ঐশী বাস্তবতাগুেলা এ মহান গ্রন্থেক তৎকালীন জ্ঞান-

িবজ্ঞান এবং সংস্কৃিত েথেক সম্পূর্ণ পৃথক কেরেছ।
মহান আল্লাহ তাঁর সর্বেশষ নবীেক পিবত্র ও পিরচ্ছন্ন রাখেত েচেয়েছন বেলই মহানবী (সাঃ) সব ধরেনর মানব-রিচত



মতাদর্শ  বা  তন্ত্র-মন্ত্েরর  প্রভাব  েথেক  মুক্ত  িছেলন।  এমনিক  িতিন  বাবা  মােয়র  সাহচর্য  ও  তােদর  কাছ  েথেক
িশক্ষা  লােভর  সুেযাগ  েথেকও  বঞ্িচত  িছেলন।  ৈশশব  েথেকই  জােহিল  যুেগর  িশক্ষা-সংস্কৃিতর  েছাঁয়া  বা  স্পর্শ
ছাড়াই  অেনক  দূের  মরুর  বুেক  বড়  হেয়েছন  িবশ্বনবী  (সাঃ)।  ফেল  ওিহ  বা  ঐশী  প্রত্যােদশ  ধারেণর  ক্ষমতা  সৃষ্িট

হেয়িছল তাঁর মধ্েয।
আর  এ  অবস্থায়  একিদন  েহরা  পর্বেতর  গুহায়  িবশ্বনবী  (সাঃ)’র  কােজ  নােজল  হয়  ঐশী  প্রত্যােদশ  এবং  তাঁর  পিবত্র
কণ্েঠ উচ্চািরত হেত থােক সত্েযর বাণী। এটা িছল এক অেলৗিকক িবপ্লব। তাঁর কােছ মহান আল্লাহর বাণী বা েকারআন

২৩ বছর ধের পর্যায়ক্রেম নােজল হেয়েছ ।
িবিশষ্ট  মুসিলম  ঐিতহািসক  ইবেন  খালদুন  বেলেছন,  “িবশ্বনবী  (সাঃ)  িছেলন  িনরক্ষর।  িকন্তু  এই  িনরক্ষরতা  তাঁর
জন্য  পিরপূর্ণতা  িহেসেব  িবেবিচত  হয়।  কারণ,  িতিন  জ্ঞান  অর্জন  কেরেছন  মহান  আল্লাহর  প্রত্যােদশ  বা  ওিহর

মাধ্যেম।  অথচ  আমােদর  জন্য  িনরক্ষর  হওয়া  এক  ধরেনর  ত্রুিট।  কারণ,  আমােদর  িনরক্ষরতা  অজ্ঞতার  সমতুল্য।”
প্রাচ্যিবদসহ  গেবষকরা  িবশ্বনবী  (সাঃ)’র  জীবেন  পড়া-েলখার  ক্ষুদ্রতম  অিভজ্ঞতার  আভাসও  খুঁেজ  পানিন।  তারা
সবাইই স্বীকার কেরেছন েয, মুহাম্মাদ (সাঃ) িনরক্ষর িছেলন এবং সহজ-সরল জীবন যাপন করেতন। সবেচেয় িপিছেয় থাকা
জািতর সদস্য হেয়ও িতিন এমন এক বই এেনেছন যােত রেয়েছ সৃষ্িট জগেতর, গ্রহ-নক্ষত্েরর এবং আকাশ ও ভূ-মন্ডেলর

অেনক অজানা তথ্য ও নানা রহস্েযর ভাণ্ডার।
ফরািস প্রাচ্যিবদ “কুিসন িড পার্িসভাল” বেলেছন, ” মানুেষর বুদ্িধবৃত্িতগুেলা হতচিকত হেয় যায় এটা েভেব েয

িকভােব একজন িনরক্ষর মানুেষর মুখ েথেক েবিরেয় এেসেছ এত প্রজ্ঞা ও জ্ঞানপূর্ণ স্পষ্ট বাক্য। ”
” সভ্যতার ইিতহাস” শীর্ষক বইেয় উইল ডুরান্ট িলেখেছন, “েস যুেগ আরবেদর মধ্েয েলখা পড়ার েকােনা গুরুত্ব িছল
না। তাই েগাটা েকারাইশ েগাত্েরর মধ্েয িলখেত ও পড়েত সক্ষম ব্যক্িতর সংখ্যা িছল মাত্র ১৭ জন। নবী হওয়ার পর
মুহাম্মদ  (সাঃ)  িবেশষ  বইেয়র  অিধকারী  হন।  িনরক্ষর  হওয়া  সত্ত্েবও  আরবী  ভাষার  সবেচেয়  িবখ্যাত  ও
বাগ্মীতাপূর্ণ  বই  তাঁর  কণ্েঠ  উচ্চািরত  হল  এবং  িতিন  েয  েকােনা  জিটল  বা  সূক্ষ্ম  িবষেয়ও  সমস্ত  িশক্িষত

েলাকেদর  েচেয়ও  েবিশ  জ্ঞান  রাখেতন।  “
েরামািনয়ার গেবষক কনস্টান ভার্িজল িগউরিগভ “পয়গাম্বর মুহাম্মদ(সঃ)-েক আবারও নতুন কের জানেত হেব” শীর্ষক
বইেয় িলেখেছন, “িনরক্ষর হওয়া সত্ত্েবও মুহাম্মদ(সঃ)’র ওপর প্রথম েয আয়াত নােজল হেয়িছল তােত কলম ও জ্ঞােনর
কথা  রেয়েছ।  অর্থাৎ  েলখা,  জ্ঞান  েশখা  ও  অন্যেক  জ্ঞান  িশক্ষা  েদয়ার  কথা  বলা  হেয়েছ।  অন্য  েকােনা  ধর্েমই
জ্ঞােনর ওপর এত েবিশ গুরুত্ব েদয়া হয়িন। এমন েকােনা ধর্ম পাওয়া যায় না েয ধর্েমর সূচনােতই জ্ঞান-িবজ্ঞােনর
ওপর এত েবিশ গুরুত্ব েদয়া হেয়েছ। মুহাম্মদ(সঃ) যিদ একজন িশক্িষত ব্যক্িত হেতন তাহেল েহরা গুহায় তাঁর কােছ
এই আয়াত নােজল হওয়ার কারেণ েকউই িবস্িমত হত না। কারণ,  প্রত্েযক জ্ঞানী ব্যক্িতই স্বাভািবকভােবই জ্ঞােনর
গুরুত্ব েবােঝন। িকন্তু িতিন িছেলন িনরক্ষর এবং েকােনা িশক্ষেকর কােছই িতিন পড়াশুনা কেরনিন। ইসলাম ধর্েম

জ্ঞান অর্জনেক এত ব্যাপক গুরুত্ব েদয়ার কারেণ আিম মুসলমানেদর অিভনন্দন জানাচ্িছ।”

মানুেষর বুদ্িধবৃত্িত ও মানবতােক িবকিশত করেত েকারআন নােজল হেয়িছল িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)’র পিবত্র
অন্তের। ইসলাম প েকারআেনরই উপহার। মানুেষর িচরন্তন মুক্িত ও েসৗভাগ্েযর িদক-িনর্েদশক মহাগ্রন্থ েকারআন
সবেচেয়  মূল্যবান  এবং  দীর্ঘস্থায়ী  আধ্যাত্িমক  গ্রন্থ।  ঐিতহািসকরা  একবাক্েয  তা  স্বীকার  কের  েগেছন।

েকারআেনর  অন্যতম  অেলৗিকক  িদক  হল  এর  বক্তব্যগুেলার  মধ্েয  সঙ্গিত,  সমন্বয়,  ছন্দময়তা  ও  অলংকারসমৃদ্ধতা।



নতুন  িবশ্বাস  ও  জ্ঞান  িবিভন্ন  িবষেয়  আমােদর  ধারণােক  বদেল  েদয়ার  পাশাপািশ  অতীেতর  দৃষ্িটভঙ্িগর  সােথ
সাংঘর্িষক হেয় েদখা েদয়। িবজ্ঞানী ও িচন্তািবদেদর িচন্তাধারা, েলখিন, ভাষণ ও বক্তব্য প্রায়ই বদেল যায় এবং

অেনক সময় অতীেতর ধারণার সম্পূর্ণ িবপরীত হেয় দাঁড়ায়। তাই মানুেষর েকােনা রচনাই ত্রুিটমুক্ত নয়।
পিবত্র েকারআন িবজ্ঞান বা দর্শেনর েকােনা বই নয়। অথচ দর্শন ও িবজ্ঞােনর অেনক গুরুত্বপূর্ণ সত্য ও বাস্তব
তথ্য রেয়েছ এ মহাগ্রন্েথ। মানুেষর িচরন্তন মুক্িত ও েসৗভাগ্েযর সর্বশ্েরষ্ঠ িদক-িনর্েদশক িহেসেব েকারআন
মানুেষর জীবেনর অেনক সূক্ষ্ম িদক ও বড় িদেকর স্পষ্ট নীিতমালা তুেল ধেরেছ। অথচ পরস্পর িবেরাধী দুিট বাক্য
বা  সাংঘর্িষক  েকােনা  কথা  এেত  েনই।  িবশ্বনবী  (সাঃ)’র  জীবেনর  নানা  ঘটনা  ও  পিরস্িথিতর  প্েরক্ষাপেট  ২৩  বছের
পর্যায়ক্রেম নােজল হেয়েছ এ মহাগ্রন্থ। কখনও একিট প্রশ্েনর জবাব িকংবা কখনও েখাদািয় েকােনা িবধান ব্যাখ্যা
করার জন্য, কখনওবা িবেশষ েকােনা সমস্যার সমাধান অথবা েকােনা সন্েদহ দূর করার জন্য িবেশষ সূরা বা আয়াত নােজল
হত। দীর্ঘ ২৩ বছের ক্রমান্বেয় ও িবচ্িছন্নভােব নােজল হওয়া সত্ত্েবও পিবত্র েকারআেনর আয়াতগুেলার মধ্েয েনই

সমন্বয়হীনতা বা সঙ্গিতহীনতা ও ছন্দ-পতন।
পিবত্র  েকারআেন  সামািজক  ও  অর্থৈনিতক  িবষেয়ও  িদক-িনর্েদশনা  রেয়েছ।  পিরবার,  নারীর  অিধকার,  িহজাব  বা  পর্দা
এবং  চািরত্িরত  পিবত্রতা  সম্পর্ক  িবধান  িদেয়েছ  এ  মহাগ্রন্থ।  ঈমানদারেদর  পারস্পিরক  আচরণ  এবং  িনজ  সমােজর
বাইেরর  অন্যেদর  সােথ  আচরণ  সম্পর্েকও  পেথর  িদশা  েদয়  সর্বেশষ  ঐশী  গ্রন্থ  আলেকারআন।  এ  মহাগ্রন্থ  কখনও
মানুেষর  েসৗভাগ্েযর  ক্েষত্ের  নবী-রাসুলেদর  ভূিমকার  কথা  বেল,  আবার  কখনও  িশর্ক  বা  অংশীবািদতার  প্রভাব
সম্পর্েক  কথা  বেল।  িবশ্ব  জগত,  আকাশ  ও  তারকারািজ  সম্পর্েক  িচন্তা-ভাবনা  েকারআেন  িবেশষভােব  গুরুত্ব  বা
ঔজ্জ্বল্য  েপেয়েছ।  বৃষ্িট,  বাতাস,  েমঘ,  সাগর,  পশু-পািখ,  উদ্িভত,  লতা-পাতা  –  এসবই  মহান  আল্লাহর  িবস্ময়কর
সৃষ্িট ও আল্লাহর েনয়ামত। পিবত্র েকারআেনর বহু আয়ােত সামািজক ও রাজৈনিতক চুক্িত এবং যুদ্ধ ও সন্িধর নানা
শর্ত সম্পর্েক িদক-িনর্েদশনা রেয়েছ। কখনও বা কেয়কিট সূরার মধ্েয একিট িবেশষ ঐিতহািসক ঘটনার বর্ণনা এেসেছ।
েকােনা েকােনা ঘটনার বর্ণনার পুনরাবৃত্িত থাকেলও েসসেবর মধ্েয েকােনা অসঙ্গিত বা ৈবপরীত্য েনই। েযমন, হযরত
মূসা (আঃ)’র ঘটনা েকারআেনর েবশ কেয়কিট সূরায় এেসেছ। ঘটনা এক হওয়া সত্ত্েবও প্রত্েযক সূরায় রেয়েছ স্বতন্ত্র

বার্তা ও আলাদা গুণ।
েকারআন সব সময়ই প্রজ্ঞা ও িচন্তা-ভাবনার ওপর গুরুত্ব িদেয়েছ। িচন্তা-ভাবনা না করার পিরণিত সম্পর্েক বার

বার সতর্ক কেরেছ েকারআেন।
েকারআেনর নানা ৈবিশষ্ট্য েথেক এটা িদবােলােকর মত স্পষ্ট, এ গ্রন্থ েকােনা মানুেষর রচনা নয়। কারণ, মানুেষর
রচনার মত এেত পরস্পর িবেরাধী বক্তব্য, অসঙ্গিত, সমন্বয়হীনতা ও েকােনা মানবীয় ভুল-ত্রুিট েনই। েকারআেনর এ
অেলৗিককতা ও অনন্য ৈবিশষ্ট্য যুেগ যুেগ প্রমািণত হেয়েছ। সূরা িনসার ৮২ নম্বর আয়ােত এ প্রসঙ্েগ মহান আল্লাহ
বেলেছন, “েতামরা িক েকারআন সম্পর্েক িচন্তাভাবনা কর না? যিদ তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কােরা পক্ষ েথেক নােজল হত

তাহেল অেনক মতপ্রার্থক্য েদখেত েপেত।”
েকারআেনর  অেলৗিককত্েবর  আেরকিট  বড়  িদক  হল,  এর  বাক্য  ও  শব্দগুেলার  শ্রুিতমধুর  ছন্দময়তা  এবং  আলংকািরক
েসৗন্দর্য।  আরব  সািহত্য-িবশারদ  ও  ভাষািবদরা  যুেগ  যুেগ  এটা  স্বীকার  কেরেছন  েয  েকারআেনর  সািহত্য  মান,
ছন্দৈশলী ও ভাষার েসৗন্দর্য এবং মাধুর্য েকােনা মানুেষর কাজ নয়, বরং তা মানুেষর সাধ্যাতীত। আবু জােহল যখন
েস যুেগর শ্েরষ্ঠ আরব ভাষািবদ ও বাগ্মী ওয়ািলদ িবন মুিগরা’র কােছ েকারআন সম্পর্েক তার মত জানেত েচেয়িছল তখন
েস বেলিছল, “েকারআন সম্পর্েক আিম আর কী বলব? আল্লাহর শপথ কের বলিছ, েতামােদর মধ্েয েকউ আরবী কিবতা ও কািসদায়



আমার  মত  জ্ঞান  রাখ  না।  অলংকার  শাস্ত্র,  ছন্দ-িবদ্যা  ও  কিবতার  ভাষা  ৈশলী  বা  কিবতার  নানা  িশল্প  সম্পর্েক
েতামরা েকউ আমার ধাের কােছও েঘঁষেত পারেব না। িকন্তু আল্লাহর শপথ কের বলিছ, মুহাম্মদ যা বলেছ, তার েকােনা
তুলনা েনই। েকারআেন ভাষা এমন সুিমষ্ট েয তা অন্য েয েকােনা বাগ্মীতাপূর্ণ বক্তব্েযর িমষ্টতােক তুচ্ছ কের
েদয়। েকারআেনর বক্তব্য নতুন, দৃঢ়-িভত্িতপূর্ণ, ব্যাপক ফলদায়ক ও নিজরিবহীন এবং তা সব বক্তব্েযর েচেয় উন্নত।

েকারআেনর েচেয় উন্নত বক্তব্েযর অস্িতত্ব কল্পনা করা যায় না।” (তাফিসের তাবাির )
পিবত্র  েকারআেনর  শব্দ  ও  বাক্েযর  ছন্দময়তা  এবং  হৃদয়  েকেড়  েনয়া  ধ্বিন-মাধুর্য  বা  শ্রুিতমধুরতা  মানুেষর
হৃদয়েক  আন্েদািলত  বা  উদ্দীপ্ত  কের।  বৃিটশ  িচন্তািবদ  কারবুলড  (গ্যািরবাল্ড?)  যখন  প্রথম  বার  পিবত্র
েকারআেনর আবৃত্িত েশােনন তখন তার মধ্েয েয আেবগ বা প্রভাব সৃষ্িট হেয়িছল েস প্রসঙ্েগ িতিন বেলেছন, “রােতর
প্রথম প্রহের েজেগ থাকা অবস্থায় হৃদয় নাড়া েদয়া মধুর ধ্বিন শুনলাম। এ ধ্বিন িছল ইসলােমর আহ্বান এবং সত্েয
পিরপূর্ণ েকারআেনর মধুর আয়াত। এ ধ্বিন আমােক বাস্তবতার গভীের িনেয় েগল। েচাখ দুিট বন্ধ কের িনেজেক মহান

স্রষ্টার প্রাণ-সঞ্চারক ধ্বিনর কােছ সমর্পণ করলাম- মেন মেন বললাম, এ ধ্বিন েযখােন খুিশ িনেয় যাক আমােক।”
মহান আল্লাহ সূরা বিন ইসরাইেলর ১০৬, েথেক ১০৮ নম্বর আয়ােত বেলেছন, “েতামরা েকারআনেক মান্য কর অথবা অমান্য
কর;  যারা অতীেত জ্ঞান েপেয়েছ,  তােদর কােছ এর েতলাওয়াত করা হেল তারা নতমস্তেক েসজদায় লুিটেয় পেড় এবং বেলঃ
আমােদর পালনকর্তা পিবত্র, মহান। িনঃসন্েদেহ আমােদর পালকর্তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হেব। তারা ক্রন্দন করেত
করেত  নতমস্তেক  ভুিমেত  লুিটেয়  পেড়  এবং  তােদর  িবনয়ভাব  আেরা  বৃদ্িধ  পায়।”  পিবত্র  েকারআেনর  বাক্য,  শব্দ  ও
অর্েথর  সঙ্গিত  এবং  সমন্বয়  ব্িরিটশ  িচন্তািবদ  কারবুলডেক  অিভভুত  কেরেছ।  িতিন  বেলেছন,  “মহান  আল্লাহর  রহমত,
সুসংবাদ ও দয়া সংক্রান্ত েকারআেনর আয়ােতর ভাষা ও শব্দগুেলা এমনই েয তা পাঠেকর মধ্েয এসব িবষেয়র অকৃত্িরম
ভাবই  তুেল  ধের,  ফেল  পাঠকরা  আত্মহারা  হেয়  পেড়ন।  অন্যিদেক  মানুেষর  িবচ্যুিত  ও  ভুেলর  পিরণিত  সম্পর্েক  এ
মহাগ্রন্েথর সতর্কবাণীেত ব্যবহৃত শব্দ ও ভাষা েবশ কিঠন এবং েজারােলা। এভােব েকারআেনর বাহ্িযক কাঠােমা ও
অর্েথর সমন্বয় এ মহাগ্রন্থেক কেরেছ অনন্য। এ ছাড়াও েকারআেনর সুন্দর, মানানসই বাক্য ও শব্দ, অকাট্য যুক্িত,
উপমার  অিভনবত্ব  এবং  শ্েরষ্ঠত্েবর  আেরা  হাজার  হাজার  িদক  ঐশী  এ  গ্রন্থেক  দান  কেরেছ  বাগ্মীতা  ও  সািহত্েযর

শীর্ষ স্থান।”
পিবত্র  েকারআন  িচরন্তন  অেলৗিককতার  এবং  ইসলাম  ধর্েমর  সত্যতার  িনদর্শন।  মুসলমান-অমুসলমান  িনর্িবেশেষ  সব
যুেগর  জ্ঞানী  ও  িবেশষজ্ঞরা  েকারআেনর  িবিচত্রময়  তথ্য  সম্ভার,  ভিবষ্যদ্বাণী  এবং  এর  বাগ্মীতা,  ভাষাৈশলী  বা
সািহত্যমানেক  অেলৗিকক  বেল  উল্েলখ  কেরেছন।  আরবী  শব্দ  ও  বাক্য  প্রকরণ,  ছন্দ  প্রকরণ  ও  অর্থিবদ্যাসহ  আরবী
ব্যকরেণর নানা িদক ব্যাপক মাত্রায় এ মহাগ্রন্েথর মাধ্যেম প্রভািবত হেয়েছ। েকারআেনর ভাষা-িশল্প িনেয় অেনক
বই  রিচত  হেয়েছ।  তেব  মানুেষর  জন্য  েকারআেনর  সবেচেয়  বড়  উপহার  হল,  মানুেষর  পেথর  িদশা  ও  তার  িচন্তাগত
পিরপক্কতার জন্য সহায়ক বাস্তবতাগুেলােক সবেচেয় সুন্দর ভাষায় তুেল ধেরেছ এ মহাগ্রন্থ। মহান আল্লাহ িনেজই
েকারআেনর সূরা জুমােরর ২৩ নম্বর আয়ােত েকারআেনর বক্তব্যেক “আহসানুল হাদীস”বা “সবেচেয় সুন্দর ও উত্তম বাণী”
বেল উল্েলখ কেরেছন। ওই আয়ােতর পুেরা বাক্যিট এ রকম: “আল্লাহ সর্েবাত্তম ( ও সবেচেয় সুন্দর ) বাণী তথা িকতাব
নািযল কেরেছন,  যা (সূক্ষ্মতা,  েকামলতা,  েসৗন্দর্য ও িবষয়বস্তুর মত িবিভন্ন িদেক) সামঞ্জস্যপূর্ণ,  বার বার
উচ্চািরত। এেত তােদর েলাম কাঁটা িদেয় উেঠ চামড়ার উপর, যারা তােদর পালনকর্তােক ভয় কের, এরপর তােদর চামড়া ও
অন্তর আল্লাহর স্মরেণ িবনম্র হয়।” মহান আল্লাহ সূরা ইসরা’র ১০৭ ও ১০৯ নম্বর আয়ােত বেলেছন, “যারা এর পূর্ব
েথেক জ্ঞান প্রাপ্ত হেয়েছ, যখন তােদর কােছ এর েতলাওয়াত করা হয়,তখন তারা নতমস্তেক েসজদায় লুিটেয় পেড়।… তারা



কাঁদেত  কাঁদেত  নতমস্তেক  ভুিমেত  লুিটেয়  পেড়  এবং  তােদর  িবনয়ভাব  আেরা  বৃদ্িধ  পায়।”  পিবত্র  েকারআেনর  সূরা
মােয়দার ৮৩ নম্বর আয়ােত একদল খৃস্টান সম্পর্েক বলা হেয়েছ, “আর তারা রসূেলর প্রিত যা অবতীর্ণ হেয়েছ, তা যখন

শুেন, তখন আপিন তােদর েচাখ অশ্রু সজল েদখেত পােবন; এ কারেণ েয, তারা সত্যেক িচেন িনেয়েছ।”
েকারআেনর ভাষা খুবই প্রাঞ্জল, সাবিলল, মানানসই, কার্যকর, অলঙ্কারপূর্ণ ও িচত্তাকর্ষক। একইসঙ্েগ পিরপূর্ণ ও
স্পষ্ট ভাব প্রকােশও এর জুিড় েনই। ইসলােমর আিবর্ভােবর সমসামিয়ক যুেগ আরবরা িছল বাগ্মীতা ও অলঙ্কারপূর্ণ
বক্তব্েযর অনুরাগী। তাই েকারআেনর ভাষা তােদর কােছ িছল অন্তহীন আকর্ষণ ও মহািবস্মেয়র উৎস। গদ্য ও পদ্েযর
মাঝামািঝ  বাকরীিত  অথচ  এ  দুেয়রই  নানা  দূর্বলতা  েথেক  মুক্ত  েকারআন  েয  ঐশী  গ্রন্থ  েস  িবষেয়  তােদর  মধ্েয
িবন্দুমাত্র  সন্েদহ  িছল  না।  জােহিল  যুেগর  আরবরা  উন্নত  ভাষাৈশলী  ও  সািহত্েযর  সূক্ষ্ম  িদক  সম্পর্েক  দক্ষ
হেলও তারা িবজ্ঞান, ৈনিতক জ্ঞান ও বুদ্িধবৃত্িতক িবশ্ব দৃষ্িটভঙ্িগ সম্পর্েক েতমন িকছুই জানত না। েকারআন
ৈনিতক  ও  িচন্তাগত  িবষেয়  অকাট্য  যুক্িত  ও  িচত্তাকর্ষক  বর্ণনা  তুেল  ধের  অজ্ঞতার  যুেগর  অসার
িচন্তাধারাগুেলােক চুরমার কের িদেয়েছ। এ অবস্থায় েকারআেনর ধারা অনুসরণ কের িচত্তাকর্ষক বক্তব্য রচনা করা
সমসামিয়ক  যুেগর  আরব  পন্িডতেদর  পক্েষ  সম্ভব  হয়িন।  িকন্তু  িহজরী  তৃতীয়  শতেক  আরবী  ”  বালাগাত”  বা  অলংকার
শাস্ত্র  গেড়  ওঠায়  জােহজ,  তাবারিস  ও  ফাখের  রািজর  মত  একদল  মুসিলম  মিনষী  পিবত্র  েকারআেনর  বাগ্মীতা  ও
প্রাঞ্জলতার মানদন্ডেক অন্য বাকরীিতর ধারা েথেক আলাদাভােব তুেল ধরেত সক্ষম হন। এভােব েকারআেনর সািহত্য-

মােনর অেলৗিককত্ব ও শ্েরষ্ঠত্ব সবার কােছ স্পষ্ট হয়।
ভাষাৈশলী, প্রাঞ্জলতা ও অর্েথর গভীরতার িদক েথেক পিবত্র েকারআেনর অেলৗিককত্ব সম্পর্েক মন্তব্য করেত িগেয়
ইবেন আিতয়া বেলেছন, ” যখনই েকারআেনর েকােনা শব্েদর পিরবর্েত অন্য েকােনা শব্দ ব্যবহার করেত েচেয়িছ এবং এ
জন্য আরবী ভাষার পুেরা শব্দ জগেত উপযুক্ত েকান শব্েদর সন্ধান কেরিছ তখনই েকারআেনর ওই শব্েদর েচেয় ভাল বা
মানানসই েকােনা শব্দ  কখনও  খুঁেজ পাইিন।”  পাশ্চাত্েযর িচন্তািবদরাও পিবত্র েকারআেনর এই  ৈবিশষ্ট্েযর কথা
স্বীকার কেরেছন। বৃিটশ িচন্তািবদ টমাস কার্লাইল এ প্রসঙ্েগ বেলেছন, ” েকারআন েয ঐশী গ্রন্থ তা মেন না েরেখও
বলা যায়, েকারআেনর শব্দ চয়ন ও শব্দ িবন্যাস পিরপক্কতা বা পিরপূর্ণতার শীর্েষ রেয়েছ। এ গ্রন্থ মূল মহাসত্য ও
উচ্চতম এবং পিবত্র উৎেসর সােথ যুক্ত। েকারআেনর এ ৈবিশষ্ট্েযর িবষয়িট এমন েয পৃিথবীর সব বই এর কােছ তুচ্ছ

এবং এ মহাগ্রন্থ অপছন্দনীয় সব মত বা দৃষ্িটভঙ্িগ েথেক মুক্ত ও পিবত্র।”
ফরািস  িচন্তািবদ  ডারিমংহাম  িলেখেছন,  “েকারআন  েমাহাম্মেদর  অনন্য  েমােজজা  বা  অেলৗিকক  িনদর্শন।  এর  উচ্চতর

সািহত্য মান ও েসৗন্দর্য এবং আেলােকাজ্জ্বল শক্িত আেজা অমীমাংিসত রহস্য িহেসেব িবরাজ করেছ।”
পিবত্র  েকারআেনর  আয়াতগুেলার  অর্েথর  সঙ্গিত  এ  মহাগ্রন্েথর  আেরকিট  অনন্য  েসৗন্দর্য।  েকারআেনর  সূরা  ও
আয়াতগুেলা একই সমেয় ও একই স্থােন নােজল হয়িন। বরং িবিভন্ন সমেয় নানা উপলক্ষ্েয ও ঘটনার প্েরক্ষাপেট মহানবী
(সাঃ)’র  ওপর  নােজল  হেয়েছ।  িকন্তু  তা  সত্ত্েবও  এর  সূরা  ও  আয়াতগুেলার  অর্থ  এবং  লক্ষ্েযর  সঙ্গিত  িবস্ময়কর।
আধুিনক  যুেগর  িবেশষজ্ঞরা  বলেছন,  েকারআেনর  প্রত্েযক  সূরার  রেয়েছ  স্বতন্ত্র  এবং  িকছু  অিভন্ন  লক্ষ্য।
সূরাগুেলার  কাঠােমাও  িভন্ন  ধরেনর।  এসব  সূরা  িচত্তাকর্ষক  ভূিমকার  মাধ্যেম  শুরু  হয়  এবং  এরপর  উচ্চতর
লক্ষ্যগুেলা তুেল ধের। কখনওবা েসগুেলা একিট সংক্িষপ্ত উপসংহােরর মধ্য িদেয় েশষ হয়। িমশরীয় গেবষক অধ্যাপক
েমাহাম্মদ  আবদুল্লাহ  বেলেছন,  ”  িবিভন্ন  সমেয়  নানা  ঘটনার  প্েরক্ষাপেট  েকারআেনর  আয়াতগুেলা  নােজল  হওয়া
সত্ত্েবও  পুেরা  গ্রন্েথর  েযৗক্িতক  ঐকতান  ও  ভাষাগত  ঐক্য  বজায়  রেয়েছ।  আর  এটাই  েকারআেনর  েমােজজা  বা

অেলৗিককতার  সবেচেয়  বড়  িনদর্শন।”



অিভনব  নানা  িদক  ও  সূক্ষ্ম  ভাব  তুেল  ধরার  ক্েষত্ের  েকারআেনর  ভাষাৈশলী  খুবই  যথাযথ  এবং  অনন্য।  েকারআেনর
িবিভন্ন  দৃষ্টান্ত,  তুলনা,  উপমা  বা  রূপক  প্রভৃিত  অত্যন্ত  অসাধারণ  এবং  আরবী  সািহত্েযর  িদক  েথেক  প্রচিলত

রীিতিসদ্ধ। িকন্তু েকারআেনর প্রিতিট ক্েষত্ের েসগুেলার প্রেয়াগ িবস্ময়করভােব িনখুঁত ও যথাযথ হেয়েছ।
েকারআেনর  দৃষ্টান্ত,  তুলনা  ও  রূপক  বা  িচত্রকল্পগুেলার  ৈশল্িপক  মান  আরবী  সািহত্েয  নিজরিবহীন।  প্রখ্যাত
আরবী সািহত্িযক ও ইিতহাসিবদ ইবেন আিসর এ প্রসঙ্েগ সূরা নাবার দশ নম্বর আয়ােতর দৃষ্টান্ত িদেয়েছন। এ আয়ােত
রাতেক  েপাশােকর  সােথ  তুলনা  করা  হেয়েছ।  ইবেন  আিসর  বেলেছন,  রােতর  অন্ধকার  মানুষেক  অন্যেদর  দৃষ্িট  েথেক  ও
শত্রুেদর দৃষ্িট েথেক আড়াল কের এবং শত্রুর অিনষ্টতা েথেক বাঁচার জন্য মানুষ পালােনার সুেযাগ পায়। পিবত্র
েকারআন ছাড়া অন্য েকাথাও এত সুন্দর ‘তুলনা’ পাওয়া যায় না বেল আিসর মন্তব্য কেরেছন। আরবী গদ্য ও পদ্েযও এমন
সূক্ষ্ম  তুলনার  অস্িতত্ব  েনই।  আিসর  সূরা  বাকারার  ১৮৭  নম্বর  আয়ােতর  কথাও  উল্েলখ  কেরেছন  েযখােন  স্বামী-
স্ত্রীেক  পরস্পেরর  েপাষাক  িহেসেব  তুলনা  করা  হেয়েছ।  আিসর  িলেখেছন,  “েপাশাক  েযমন  মানুষেক  সুশ্রী  কের,
মানুেষর অসুন্দর অংশেক েগাপন রােখ এবং েরাদ,  বৃষ্িট ও  ঠান্ডা আবহাওয়ার ক্ষিত েথেক তােক রক্ষা কের েতমিন
স্বামী-স্ত্রীও পরস্পেরর জন্য েসৗন্দর্য্েযর মাধ্যম। তারা পরস্পেরর অপছন্দনীয় স্বভাবগুেলা েঢেক রােখ এবং

তােদরেক পদস্খলন ও পাপাচার েথেক রক্ষা কের। তাই এটা খুবই চমৎকার তুলনা।”
েকারআেনর  অপূর্ব  ভাষাৈশলী  িবশ্ব  সািহত্যেকও  প্রভািবত  কেরেছ।  েযমন,  মহাকিব  হােফজ,  সাদী  ও  মাওলানা  রুিমর
কিবতা বা গজলগুেলা েকারআেনর ভাষাৈশলীর মধুর রেসর েছাঁয়ায় িসক্ত হেয়েছ বেলই েসগুেলা এত িমষ্িট েশানায় এবং

এত জনপ্িরয়।
পিবত্র েকারআেনর অেলৗিককতা এত ব্যাপক েয এখন পর্যন্ত িচন্তািবদ ও আেলমরা এসব অেলৗিককতার সব িদক উপলব্িধ
করেত সক্ষম হেয়েছন বেল েকউ দািব কেরনিন। তেব জ্ঞান িবজ্ঞান যতই উন্নত হচ্েছ েকারআন পিরিচিতর অেশষ রহস্েযর
িকছু িকছু িদকও স্পষ্ট হচ্েছ। অবশ্য পিবত্র েকারআন িনেরট িবজ্ঞান বা গিণত িবষয়ক বই নয় েয, এর মধ্েয েকবলই

িবজ্ঞান ও গিণত সম্পর্িকত মতামত বা িবস্তািরত বর্ণনা খুঁেজ পাওয়া যােব।
মহানবী  (সাঃ)’র  িচরন্তন  েমােজজা  পিবত্র  েকারআন  মানুেষর  পথ  প্রদর্শক।  এ  মহাগ্রন্থ  িনেজেক  প্রজ্ঞা,  জ্ঞান,
আেলা ও সত্য-িমথ্যার পার্থক্যকারী বেল অিভিহত কেরেছ। েযমন, সূরা বিন ইসরাইল বা সূরা আসরার নয় নম্বর আয়ােত
বলা  হেয়েছ,  “এই  েকারআন  এমন  পথ  প্রদর্শন  কের,যা  সবেচেয়  সরল  এবং  সৎকর্ম  পরায়ণ  মুিমনেদরেক  এ  সুসংবাদ  েদয়

েয,তােদর  জন্েয  মহা  পুরস্কার  রেয়েছ।”
ইিতহাস তুেল ধরার ক্েষত্ের পিবত্র েকারআেনর বর্ণনার রীিতও লক্ষনীয়। েযমন, এ মহাগ্রন্েথ গুহায় আশ্রয় েনয়া
কেয়কজন মুিমন যুবেকর তথা আসহােব কাহােফর ঘটনা তুেল ধরা হেয়েছ। তাগুিত ও কােফর শাসেকর জুলুম েথেক আত্মরক্ষা
এবং ঈমান রক্ষার জন্য তারা একিট গুহায় আশ্রয় িনেয়িছল। েসখােন ক্লান্ত অবস্থায় তারা ঘুিমেয় পেড়। যখন ঘুম

েথেক ওেঠ তখন িতনশ বছর েপিরেয় েগেছ।
মহাগ্রন্থ েকারআন এ কািহনী তুেল ধেরেছ যােত এর িশক্ষা সম্পর্েক সবাই সেচতন হয়। আল্লাহ েয মৃত্যুর পর আবারও
মানুষেক জীিবত করেত পােরন- এই িশক্ষার িদেক দৃষ্িট না িদেয় অেনক মানুষ ওই ঘটনার অগুরুত্বপূর্ণ িদেকর িদেক
দৃষ্িট  েদয়ায়  েকারআন  িবস্ময়  প্রকাশ  কেরেছ।  েযমন,  গুহাবাসীর  সংখ্যা  কয়জন  িছল  তা  িনেয়  িবতর্ক  করার  মধ্েয

েকােনা কল্যাণ েনই। বরং মানুেষর উিচত এ ঘটনার আেলােক মহান আল্লাহর শক্িত ও ক্ষমতা সম্পর্েক িচন্তা করা।
পিবত্র েকারআেনর আয়াত িনেয় িচন্তা ভাবনা করার মাধ্যেম অেনক নতুন তথ্য বা জ্ঞান অর্জন সম্ভব। েযমন, পিবত্র
েকারআেনর  সংখ্যাগত  েমােজজা  বা  অেলৗিককতার  নানা  িদক  গত  এক  শতেক  গেবষকেদর  দৃষ্িট  আকর্ষণ  কেরেছ।  এ



মহাগ্রন্েথর  সব  বাক্য  ও  শব্দ  িবেশষ  গািণিতক  বা  সংখ্যাগত  িনয়েম  িবন্যস্ত  হেয়েছ।  এ  িবষয়িট  ১৯৭২  সােল
প্রথমবােরর মত তুেল ধেরন িমশেরর একজন িচন্তািবদ। গেবষকরা তার এই আিবস্কারেক স্বাগত জািনেয়েছন। ওই িমশিরয়
গেবষক এ িনেয় িতন বছর গেবষণা কেরন এবং েকারআেনর সংখ্যাগত িবস্ময় তুেল ধরার মাধ্যেম এটা প্রমাণ কেরেছন েয, এ

মহাগ্রন্থ েকােনা মানুেষর রচনা নয়।
পিবত্র  েকারআেনর  সংখ্যা  িবষয়ক  েমােজজা  বা  অেলৗিককতার  প্রধান  সংখ্যািট  উিনশ।  “িবসিমল্লািহর  রাহমািনর
রািহম” বা “পরম করুণাময় ও অনন্ত দাতা আল্লাহর নােম” বাক্যিটেত রেয়েছ ১৯ িট অক্ষর। েকারআেনর প্রিতিট সূরার
শুরুেত  রেয়েছ  এই  মহান  আয়াত।  এ  আয়াতিট  েকারআেন  ১১৪  বার  এেসেছ,  যা  উিনেশর  ছয়  গুণ।  েকারআেনর  সূরার  সংখ্যাও

১১৪িট। অবশ্য সূরা তওবার শুরুেত এ মহান বাক্যিট েনই। অন্যিদেক সূরা নামেল এ বাক্য দু’বার রেয়েছ।
“িবসিমল্লািহর  রাহমািনর  রািহম”-এর  গভীর  অর্থ  ও  গুরুত্েবর  কথা  মুসিলম  আেলম  সমাজ  যুগ  যুগ  ধের  উল্েলখ  কের
আসেছন।  িবশ্বনবী  (সাঃ)’র  উপেদশ  বা  িদক  িনর্েদশনােতও  এ  বাক্য  েতলাওয়ােতর  ওপর  িবেশষ  গুরুত্ব  েদয়া  হেয়েছ।
িতিন বেলেছন, েকােনা গুরুত্বপূর্ণ কােজর আেগ িবসিমল্লািহর রাহমািনর রািহম বলা না হেল বা এ বাক্যিট স্মরণ

করা না হেল েস কাজিট িবফল হয়।
উল্েলখ্য, েকারআেনর সর্বেশষ সূরা “সূরা আন নাস”-এর শব্দ সংখ্যা ১৯। এই সূরার প্রথম আয়ােতর বর্ণ সংখ্যাও ১৯।
েকারআেনর  প্রথম  অবতীর্ণ  সূরা  আল  আলােকর  প্রথম  আয়ােতর  শব্দ  সংখ্যাও  ১৯।  এ  সূরা  েকারআেনর  ৯৬  নম্বর  সূরা।
অন্য কথায় েশেষর িদক েথেক এ সূরার অবস্থান ১৯ নম্বের। এই সূরার েমাট আয়ােতর সংখ্যা ১৯। সূরা আত তওবা েথেক
সূরা নামল পর্যন্ত সূরার েমাট সংখ্যা ১৯। সূরা তওবায় ” িবসিমল্লািহর রাহমািনর রািহম” শীর্ষক সূচনা-বাক্য
িদেয় শুরু হয়িন। অন্যিদেক সূরা নামেল এ  বাক্য দু’বার  রেয়েছ। েকারআেন ওয়ােহদ শব্দিট ১৯  বার  এেসেছ। রহমান
শব্দিট েকারআেন ৫৭ বার এেসেছ যা ১৯ এর িতন গুণ। রিহম শব্দিট এেসেছ ১১৪ বার যা ১৯ এর ৬ গুণ। ১৯ িদেয় েমলােনা

যায় এমন আেরা অেনক িবষয় রেয়েছ এ মহাগ্রন্েথর।* েকারআেনর িবিভন্ন অংেশর এসব সংখ্যাগত িমল সত্িযই অেলৗিকক।
অেনক গেবষক িবচ্িছন্ন িকছু বর্ণ বা হরফ িদেয় শুরু হওয়া সূরাগুেলা িনেয় গণনাগত গেবষণা চািলেয় েদেখেছন, এসব
বর্েণর  সােথ  সংশ্িলষ্ট  বা  মূল  সূরািটর  ঘিনষ্ঠ  সম্পর্ক  রেয়েছ।  েযমন,  আিলফ  লাম  মীম  িদেয়  শুরু  হেয়েছ  সূরা
বাকারা।  এই  সূরার  সােথ  আিলফ,  লাম  ও  মীম  বর্ণগুেলার  ঘিনষ্ঠ  সম্পর্ক  রেয়েছ।  প্রখ্যাত  মুফাসিসর  আল্লামা
তাবাতাবািয় তাফিসর আল িমযােনর ১৮ তম খণ্েড িলেখেছন, িবচ্িছন্ন অক্ষর িদেয় শুরু হওয়া েয সূরাগুেলার প্রথম
অক্ষরিট অিভন্ন েসসব সূরার িবষয়বস্তুর মধ্েয িমল েদখা যায়। েযমন, সূরা আরােফর সােথ সূরা েসায়াদ এবং আিলফ
লাম মীম িদেয় শুরু হওয়া সূরাগুেলার িবষয়বস্তুর মধ্েয িমল লক্ষনীয়। “আিলফ লাম রা” িদেয় শুরু হওয়া সূরা রােদর
িবষয়বস্তুর সােথ আিলফ লাম মীম ও আিলফ লাম রা িদেয় শুরু হওয়া সূরাগুেলার িবষয়বস্তুর িমেলর কথাও এ প্রসঙ্েগ

দৃষ্টান্তমূলক।
গেবষকরা  আেরা  েদেখেছন  েয,  অেশষ  রহস্েয  ভরা  মহাগ্রন্থ  েকারআেনর  িবেশষ  গুরুত্বপূর্ণ  িকছু  শব্দ  ও  িবষেয়র
মধ্েযও সংখ্যাগত সম্পর্ক রেয়েছ। েযমন, েকারআেন মাস অর্েথ ব্যবহৃত “শাহর” শব্দিট এেসেছ ১২ বার। িদন অর্েথ

“ইয়াওম” শব্দ ব্যবহৃত হেয়েছ ৩৬৫ বার। ঘন্টা অর্েথ “সয়াত” শব্দিট ব্যবহৃত হেয়েছ ২৪ বার।
আল েকারআেন ঈমান বা এর সমার্ধক শব্দ এেসেছ ৮১১ বার এবং জ্ঞান বা এর সমার্থক শব্দ এেসেছ ৮১১ বার। আর এ েথেক
মানুেষর  েসৗভাগ্েযর  দুই  প্রধান  চািবকািঠ  িহেসেব  ঈমান  ও  জ্ঞােনর  ঘিনষ্ঠ  সম্পর্ক  ও  গুরুত্ব  ফুেট  উেঠ।

মানবীয়  মূল্যেবাধ  সৃষ্িটর  জন্য  ঈমান  যতটা  জরুির,  মানুেষর  পূর্ণতার  জন্য  জ্ঞানও  ততটা  জরুির।
েকারআেন আকল বা এর সমার্থক শব্দ এবং নূর বা আেলা শব্দিট এেসেছ ৪৯ বার। েকারআেন ইবিলস শব্দ এেসেছ ১১ বার এবং



আল্লাহর  কােছ  আশ্রয়  চাওয়ার  িনর্েদশও  এেসেছ  ১১  বার।  েকারআেনর  সংখ্যাগত  বা  গািণিতক  িবষয়  সংক্রান্ত  নবীন
গেবষকেদর সব দািবই গ্রহণেযাগ্য নাও হেত পাের। প্রখ্যাত মুফাসিসর ও ফিকহ আয়াতুল্লাহ মাকােরম িশরািজর মেন
কেরন, েকারআেনর সূরার সােথ সূরার অক্ষেরর সংখ্যাগত সম্পর্ক িনর্নেয় কম্িপউটােরর ব্যবহার জরুির; িকন্তু এ
সংক্রান্ত  গেবষণা  এখনও  খুব  িবকিশত  না  হওয়ায়  তােত  িকছু  ভুল-ত্রুিট  থাকেত  পাের।  তার  মেত  এ  ধরেনর  গেবষণা

(েকারআন িবেশষজ্ঞেদর মাধ্যেমই হওয়া উিচত।(ইন্টারেনট
 


